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বহুল প্রচিলত সংজ্ঞা অনুযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ছ্বাহাবী িছেলন তাঁরা যারা তাঁেক খুব সামান্য
সমেয়র জন্য হেলও ঈমােনর েঘাষণার পের তাঁেক চাক্ষুষভােব েদেখেছন এবং মৃত্যুর আেগ এ েঘাষণা পিরত্যাগ কেরন
িন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর উক্িত িহেসেব দাবী কের একিট খবের ওয়ােহদ্ হাদীেছ বলা হেয়েছ েয, িতিন

: এরশাদ কেরেছন

 

اصحای کالنجوم باهم اقتدیتم اهتدیتم.

 

”আমার ছ্বাহাবীরা হচ্েছ নক্ষত্রতুল্য; তােদর মধ্য েথেক েয কাউেক অনুসরণ করেলই েতামরা েহদায়াত পােব।“

আেরকিট খবের ওয়ােহদ্ হাদীেছ বলা হেয়েছ েয,  রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)  দশজন ছ্বাহাবীেক নােমাল্েলখ কের তাঁেদর
জীবদ্দশায়  েবেহশেতর  সুসংবাদ  িদেয়েছন।  এ  দু‘িট  খবের  ওয়ােহদ্  হাদীেছর  িভত্িতেত,  প্রচিলত  সংজ্ঞার
ছ্বাহাবীগণেক  সমােলাচনার  উর্েধ  গণ্য  করা  হয়;  এমনিক  তাঁেদর  কােরা  সমােলাচনা  করেল  সমােলাচনাকারীেক  কােফর
বেলও েঘাষণা করা হয়, যিদও উক্ত সংজ্ঞা ও কুফরীর ফত্ওয়া ইসলােমর েকােনা অকাট্য জ্ঞানসূত্র (আক্ব্ল্, েকারআন,

মুতাওয়ািতর্ হাদীছ ও প্রথম যুগ েথেক চেল আসা উম্মাহর মৈতক্য িভত্িতক িবষয়ািদ) েথেক গৃহীত হয় িন।

অন্যিদেক মুনািফক্েবর সংজ্ঞা েকারআন মজীেদর একািধক আয়াত্ েথেক সুস্পষ্টভােব পাওয়া যায়। মুনািফক্ব্ হচ্েছ
েসই  ব্যক্িত  েয  মুেখ  ঈমােনর  দাবী  করেলও  অন্তের  ঈমানদার  নয়।  সুতরাং  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  যুেগর
মুনািফক্ব্ িছেলা েসই সব েলাক যারা মুেখ ঈমােনর েঘাষণা িদেলও এবং বাহ্িযকভােব মুসলমানেদর ন্যায় আমল করেলও
অন্তের  ঈমান  েপাষণ  করেতা  না;  এরা  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ),  ইসলাম  ও  মুসিলম  উম্মাহর  অকল্যাণ  কামনা  করেতা,
েগাপেন কােফরেদর সােথ েযাগােযাগ রাখেতা এবং সুেযাগ েপেলই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ),  ইসলাম ও  মুসিলম উম্মাহর
ক্ষিতসাধেনর  েচষ্টা  করেতা;  িনঃসন্েদেহ  তােদর  ও  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  ওফােতর  পের  ইসলাম  গ্রহণকারীেদর
মধ্যকার  মুনািফক্বেদর  এ  চিরত্র  ও  অপেচষ্টা  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  ওফাত-পরবর্তী  যুগ  সমূেহও  অব্যাহত

থােক।

এবার  আমরা  েদখেবা  েয,  েকারআন  মজীেদর  দৃষ্িটেত  ছ্বাহাবী  সংক্রান্ত  বহুল  প্রচিলত  সংজ্ঞািট  সিঠক  িকনা  এবং
বহুল  প্রচিলত  সংজ্ঞািট  সিঠক  হেল  ছ্বাহাবীেদর  নক্ষত্রতুল্য  বেল  অিভিহতকারী  হাদীছিট  ও  দশজন  ছ্বাহাবীেক



জীবদ্দশায়  েবেহশেতর  সুসংবাদ  প্রদানকারী  হাদীছিট  -  েয  দু’িট  হাদীেছর  িভত্িতেত  বহুলপ্রচিলত  সংজ্ঞার
ছ্বাহাবীেদর  কােরা  সমােলাচনাকারীেক  কােফর  বেল  ফত্ওয়া  েদয়া  হয়  -  ছ্বহীহ্  িকনা।

যারা উপেরাক্ত প্রচিলত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীেদর মর্যাদা ও জীবদ্দশায় দশজন ছ্বাহাবীর েবেহশেতর সুসংবাদ লােভর
ধারণায়  িবশ্বাসী  তাঁরা  সাধারণতঃ  তাঁেদর  মেতর  সপক্েষ  েকারআন  মজীেদর  দু’িট  আয়াত্  উদ্ধৃত  কের  থােকন;  একিট

হচ্েছ সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০০ নং আয়াত্ এবং আেরকিট হচ্েছ সূরাহ্ আল্-ফাত্হ্-এর ২৯ নং আয়াত্।

: সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০০ নং আয়ােত এরশাদ হেয়েছ

 

لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِنَ وَالأنْصَارِ وَالذِنَ اتبَعُوهُمْ إِِحْسَانٍ رضَِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنْهُ وَأعََد لَهُمْ جَناتٍ ابقُِونَ الأو وَالس
تجَْرِي تحَْتهََا الأنْهَارُ خَالدِِنَ فِهَا أبََدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 

আর  মুহািজরেদর  মধ্যকার  প্রথম  অগ্রবর্তীগণ  ও  তােদরেক  সাহায্যকারীগণ  (আনছারণ)  এবং  যারা  (এ  ব্যাপাের)“
তােদরেক উত্তমভােব অনুসরণ কেরেছ, আল্লাহ্ তােদর ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর (আল্লাহর) ওপর সন্তুষ্ট। আর
আল্লাহ্  তােদরেক  েসই  জান্নােতর  প্রিতশ্রুিত  িদচ্েছন  যার  তলেদশ  িদেয়  ঝর্ণাধারা  প্রবািহত  হচ্েছ;  তারা

”েসখােন  িচরিদন  থাকেব;  বস্তুতঃ  এ  এক  িবরাট  সাফল্য।

: আর সূরাহ্ আল্-ফাত্হ্-এর ২৯ নং আয়ােত এরশাদ হেয়েছ

 

الحَِاتِ مِنْهُمْ نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِذهُ الارِ رحَُمَاءُ بَيْنَهُمْ .... وَعَدَ الل اءُ عَلَى الْكُف نَ مَعَهُ أشَِدِذهِ وَالدٌ رسَُولُ الل مُحَم
مَغْفِرةًَ وَأجَْراً عَظِيمًا.

 

আল্লাহর  রাসূল  মুহাম্মাদ্  ও  যারা  তাঁর  সােথ  আেছ  তারা  কােফরেদর  ওপর  অত্যন্ত  কেঠার  এবং  পরস্পেরর  প্রিত“
দয়াশীল ....  তােদর মধ্যকার যারা ঈমান এেনেছ ও  যথাযথ আমল কেরেছ আল্লাহ্ তােদরেক ক্ষমা ও  িবরাট পুরষ্কােরর

”প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন।

এখােন আেলাচনার শুরুেতই স্মরণ কিরেয় িদেত চাই েয, েকারআন মজীেদ িবেশষভােব বা সুিনর্িদষ্টভােব নােমাল্েলখ
কের েকােনা মানুষেকই জীবদ্দশায় েবেহশেতর আগাম সুসংবাদ েদয়া হয় িন; সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ ঈমান ও আমেলর শর্েত
সাধারণভােব।  যিদও  আমরা  জািন  েয,  নবী-রাসূলগণ  (আঃ)  সহ  আল্লাহর  খাছ্ব  বান্দাহ্গণ  -  যারা  আল্লাহ্  তা‘আলার
পিরপূর্ণ আনুগত্েযর ওপর ইন্েতকাল কেরেছন - অবশ্যই েবেহশেত যােবন, িকন্তু জীবদ্দশায় তাঁেদর কাউেকই, এমনিক
হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ) েক -যােক আল্লাহ্ তা‘আলা জগতসমগ্েরর জন্য তথা সমগ্র সৃষ্িটকুেলর জন্য রহমত্ বেল



উল্েলখ  কেরেছন,  তাঁেকও  েবেহশেতর  আগাম  সুসংবাদ  েদয়া  হয়  িন।  আল্লাহ্  তা‘আলা  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)-এর  উদ্েদেশ
: এরশাদ কেরন

 

قُلْ مَا كُنْتُ بدِْعًا مِنَ الرسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ ِي وَلا بكُِمْ إنِْ أتَبعُِ إلاِ مَا ُوحَى إلَِي وَمَا أنَاَ إلاِ نذَِرٌ مُبِنٌ.

 

েহ রাসূল!) বলুন, আিম রাসূলেদর মধ্েয েকােনা অিভনব রাসূল নই এবং আিম জািন না আমার কােছ যা ওয়াহী করা হেয়েছ)“
তা ব্যতীত আিম যিদ অন্য িকছুর অনুসরণ কির তাহেল আমার ও েতামােদর সােথ কী আচরণ করা হেব। আর আিম েতা সুস্পষ্ট

(ভাষায় সতর্ককারী ৈব নই।” (সূরাহ্ আল্-আহ্ক্বাফ্ : ৯

এমতাবস্থায়  এটা  কী  কের  সম্ভব  েয,  আল্লাহ্  তা‘আলা  নােমাল্েলখ  কের  দশজন  ছ্বাহাবীেক  েবেহশেতর  আগাম  সুসংবাদ
িদেয়  থাকেবন?  সুতরাং  সংশ্িলষ্ট  হাদীছিট  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  নােম  রিচত  একিট  িমথ্যা  হাদীছ  তােত

সন্েদেহর  অবকাশ  েনই।

এখােন িবস্তািরত আেলাচনার মেতা অবকাশ েনই। তা সত্ত্েবও সংক্েষেপ এেতাটুকু উল্েলখ করাই যেথষ্ট বেল মেন হয়
েয, েযেহতু মানুষেক আল্লাহর গুণাবলী িদেয় সৃষ্িট করা হেয়েছ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা িনরঙ্কুশ স্বাধীন েসেহতু েয
েকােনা মানুেষর পক্েষই িনরঙ্কুশ স্বাধীনতা েভাগ করেত চাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য প্রত্যাখ্যান কের বসা
অসম্ভব  নয়,  এমনিক  নবী-রাসূলগেণর  (আঃ)  পক্েষও  নয়।  উপেরাদ্ধৃত  আয়ােত  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)েক  েয  বলেত  বলা
হেয়েছ “আমার কােছ যা ওয়াহী করা হেয়েছ তা ব্যতীত আিম যিদ অন্য িকছুর অনুসরণ কির” - এেতই এ সত্য িনিহত রেয়েছ

েয, তাঁর নাফরমানী করার ক্ষমতা িবলুপ্ত করা হয় িন।

এর সােথ অবশ্য ইছ্বমাত্ (িনষ্পাপত্ব)-এর েকােনা সাংঘর্িষকতা েনই। কারণ, নবী-রাসূলগণ (আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ
েথেক মেনানীত ইমামগেণর (আঃ) িনষ্পাপত্েবর মােন এই নয় েয, তাঁেদর মধ্য েথেক গুনাহ্ করার ক্ষমতা িবলুপ্ত কের
েদয়া  হেয়েছ।  তাহেল  েতা  তাঁরা  েফেরশতা  সমতুল্য  হেয়  েযেতন  এবং  েস  ক্েষত্ের  তাঁেদর  মাধ্যেম  আমােদর  জন্য
আল্লাহ্  তা‘আলার  হুজ্জাত্  পূর্ণ  হেতা  না।  কারণ,  েস  ক্েষত্ের  তাঁেদরেক  আমােদর  জন্য  অনুসরণেযাগ্য  িহেসেব
িনর্ধারণ করা আল্লাহ্ তা‘আলার সুিবচােরর ছ্িবফােতর বরেখলাফ হেতা। তাই তাঁেদর ইছ্বমােতর স্বরূপ হচ্েছ এই
েয,  তাঁেদর  মধ্য  েথেক  নাফরমানীর  ক্ষমতা  িবলুপ্ত  না  করা  সত্ত্েবও  রক্তধারার  পিবত্রতা,  জন্েমর  পর  েথেকই
পূতপিবত্র জীবেনর অভ্যস্ততা ও েখাদায়ী ওয়াহীর জ্ঞােনর কারেণ,  িবেশষতঃ ‘ইলেম হুযূরীর কারেণ,  তাঁরা ক্ষমতা

থাকা সত্ত্েবও আল্লাহর নাফরমানী েথেক দূের থােকন।

এখােন িবষয়িট অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্িটেত েদখার প্রেয়াজন রেয়েছ। তা হচ্েছ, “মা‘ছূম্” একিট পিরভাষা; ওপের েয
অর্থ উল্েলখ করা হেয়েছ েস অর্েথই নবী-রাসূলগণ (আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ েথেক মেনানীত ইমামগণ (আঃ) মা‘ছূম্ িছেলন,
নেচৎ  শব্দিট  যিদ  অক্ষিরকভােব  ‘িনষ্পাপ’  অর্েথ  গ্রহণ  করা  হয়  তাহেল  গুনাহ্  করার  ক্ষমতা  আেছ  এমন  েকােনা
ব্যক্িতেকই  জীবদ্দশায়  মা‘ছূম্  বেল  িচহ্িনত  করা  সম্ভব  নয়।  যিদও  নবী-রাসূলগণ  (আঃ)  ও  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক



মেনানীত  ইমামগণ  (আঃ)  গুনাহ্  করার  ক্ষমতা  ও  এখিতয়ােরর  অিধকারী  থাকা  সত্ত্েবও  তাঁেদর  অবস্থার  আেলােক  এটা
সুস্পষ্ট  েয,  বাস্তেব  তাঁেদর  পক্েষ  গুনাহ্  করার  সম্ভাবনা  িছেলা  এেতাই  ক্ষীণ  েয,  তা  শতাংেশর  ভগ্নাংেশও
প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তথািপ েযেহতু তাঁরা এ ব্যাপাের অক্ষম িছেলন না েসেহতু প্রচিলত পািরভািষক অর্েথ তাঁরা
অবশ্যই মা‘ছূম্ িছেলন এবং তাঁরা েয েবেহশেত যােবন এ ব্যাপাের মানুেষর পক্েষ সন্েদহ করার িবন্দুমাত্র কারণ
িছেলা  না,  বরং  িনর্দ্িবধায়  বলা  সম্ভব  িছেলা  েয,  তাঁরা  অবশ্যই  েবেহশেত  যােবন  এবং  েবেহশতবাসীেদর  মধ্েয
অগ্রবর্তী  হেবন।  িকন্তু  এতদসত্ত্েবও  স্বয়ং  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক  তাঁেদরেক  েবেহশতী  িহেসেব  অগ্িরম

আনুষ্ঠািনক েঘাষণা েদয়া সম্ভবপর িছেলা না।

িবষয়িট মানুেষর আচরণ েথেক দৃষ্টান্েতর মাধ্যেমও অনুধাবন করা েযেত পাের। তাঁেদর ‘ইছ্বমােতর (িনষ্পাপত্েবর)
দৃষ্টান্ত  হচ্েছ  অত্যন্ত  উন্নত  রুিচেবাধসম্পন্ন  ব্যক্িতর  ন্যায়  িযিন  চরম  ক্ষুধার্ত  অবস্থায়ও  ফুটপােত
েখালা  অবস্থায়  িবক্ির  করা  হয়  এমন  খাবার  খান  না।  এেহন  ব্যক্িত  যিদ  এমন  অবস্থার  মুেখামুিখ  হন  েয,  ক্ষুধার
কারেণ মৃত্যুর মুেখামুিখ হেয়েছন এবং েসখােন খাবার মেতা িকছুই েনই এমতাবস্থায় িতিন যিদ েকাথাও মানুেষর মল
েপেয় যান এবং জােনন েয, তােত পুষ্িট আেছ বেলই কুকুর তা খায়, সুতরাং তা েখেয় জীবন বাঁচােনা সম্ভব, তথািপ িতিন
তা  েখেয়  জীবন  বাঁচােবন  এমন  সম্ভাবনা  িবন্দুমাত্রও  আেছ  বেল  আমরা  মেন  কির  না।  িকন্তু  তাত্ত্িবকভােব  ও
আক্ষিরকভােব তাঁর পক্েষ তা খাওয়া অসম্ভব বলা যােব না। সুতরাং এ িবষয়িটর ওপের েকােনা বুদ্িধমান মানুষ বাযী

(ধরুন িবিলয়ন ডলােরর) ধরেবন না।

আর  মানুেষর  পক্ষ  েথেক  মা‘ছূমগণেক  (আঃ)  জীবদ্দশায়  েবেহশতী  বেল  অিভিহত  করা  ও  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক
আনুষ্ঠািনকভােব তাঁেদরেক েবেহশেতর প্রিতশ্রুিত না েদয়ার উপমা হচ্েছ একজন ব্যিতক্রমী প্রিতভাবান ছাত্েরর
ন্যায়  যার  ব্যাপাের  সংশ্িলষ্ট  স্কুেলর  ছাত্র-িশক্ষক  ও  আেশপােশর  েলাকেদর  সকেলই  িনশ্চয়তার  সােথ  জােন  েয,
বরাবেরর মেতা আগামী পরীক্ষায়ও েস প্রথম হেব এবং নতুন ক্লােস তার ক্রিমক নম্বর হেব ‘এক’, তাই তারা িনশ্চয়তার
সােথ  বেল  েয,  আগামী  বছেরর  ক্লােস  েস-ই  ‘প্রথম  ছাত্র’,  তথািপ  স্কুেলর  প্রধান  িশক্ষক  পরীক্ষা  গ্রহণ  সমাপ্ত
হবার আেগ পরবর্তী বছেরর ছাত্রহািযরা খাতায় তার নাম প্রথম ক্রিমেক তুেল রাখেবন না। কারণ, তা করেল ঐ ছাত্েরর
পক্েষ আলেসিম বা দুষ্টািম কের হেলও পরীক্ষা েদয়া হেত িবরত থাকা অসম্ভব নয়। েস ক্েষত্ের প্রধান িশক্ষেকর

উক্ত কাজ হেব তাঁর পদমর্যাদার অনুপেযাগী একিট ভ্রান্ত পদক্েষপ।

একইভােব  নবী-রাসূলগণ  সহ  মা‘ছূমগণেক  (আঃ)  যিদ  জীবদ্দশায়  েবেহশেতর  সুসংবাদ  েদয়া  হেতা  তাহেল  তাঁেদর  পক্েষ
মানুেষর  মধ্েয  িনিহত  িনরঙ্কুশ  স্বাধীনতার  ঐশী  গুেণর  ব্যবহার  কের  আল্লাহর  নাফরমানী  কের  বসা  অসম্ভব  হেতা
না। আর েযেহতু আল্লাহ্ তা‘আলা ওয়াদা বরেখলাফ কেরন না েসেহতু নাফরমানী করেলও তাঁেদরেক েবেহশেত িনেত হেতা।
িকন্তু  েকােনা  নবী  গুনাহর  কাজ  করেল  বান্দাহেদর  জন্য  েখাদায়ী  হুজ্জাত  পূর্ণ  হেতা  না,  কারণ,  মুখ্িলছ্ব
েলাকেদর  পক্েষও  এ  ধরেনর  নবীর  নবুওয়ােতর  ব্যাপাের  ইয়াক্বীেনর  অিধকারী  হওয়া  সম্ভব  হেতা  না।  তাই,  এ  কােলর
পিরভাষায় বলা েযেত পাের েয, আল্লাহ্ তা‘আলা েকােনা নবীেক ব্লাঙ্ক েচক্ েদন িন। তাহেল তা দশজন ছ্বাহাবীেক কী

?কের েদয়া হেত পাের

এ প্রসঙ্েগ প্রশ্ন করা হেয়েছ েয, ইসলােমর সকল ধারার হাদীছগ্রন্েথ বর্িণত হাদীছ্ অনুযায়ী নবী করীম (ছ্বাঃ)
েয হযরত ফাত্েবমাহ্ (সালামুল্লাহ্ ‘আলাইহা) েক ‘েবেহশেত নারীেদর েনত্রী’ এবং হযরত ইমাম হাসান্ ও হযরত ইমাম



?েহােসন (আঃ) েক ‘েবেহশেত যুবকেদর েনতা’ বেল উল্েলখ কেরেছন তার ব্যাখ্যা কী

এর  ব্যাখ্যাও  ওপেরর  আেলাচনা  েথেক  সুস্পষ্ট।  এটা  স্কুেলর  ছাত্র-িশক্ষক  ও  আেশপােশর  েলাকেদর  পক্ষ  েথেক
পরীক্ষার  আেগই  েকােনা  ছাত্রেক  পরবর্তী  ক্লােসর  ‘প্রথম  ছাত্র’  িহেসেব  উল্েলখ  করার  ন্যায়  আক্ষিরকভােব  ও
সন্েদহাতীতভােব  সত্য,  তেব  তােত  ‘িঠকভােব  পরীক্ষা  েদয়া  সােপক্েষ’  শর্তিট  উহ্য  থােক  এবং  এর  মােন  এ  নয়  েয,

প্রধান িশক্ষক তার নাম পরীক্ষা সমাপ্ত হবার আেগই পরবর্তী বছেরর ছাত্রহািযরা খাতায় তুেল েরেখেছন।

এখােন  উল্েলখ  করা  প্রেয়াজন  মেন  করিছ  েয,  আিম  হাদীেছর  িবেরাধী  নই;  যারা  িনঃশর্তভােব  সমস্ত  হাদীছই
প্রত্যাখ্যান কের তােদর িবরুদ্েধ আিম িলেখিছ এবং তা পত্রপত্িরকায় ছাপাও হেয়েছ। িকন্তু আমার বক্তব্য হচ্েছ
এই েয, প্রচিলত হাদীছগ্রন্থ সমূহ হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফােতর দুই শতািধক বছর পের সংকলন করা হেয়েছ।
এ দীর্ঘ সমেয় মুেখ মুেখ বহু স্তের এেককিট হাদীছ বর্িণত হেয় এরপর সংকলক পর্যন্ত েপৗঁেছেছ। সংকলকগণ িনেজরাও
িমথ্যা  হাদীেছর  অস্িতত্ব  স্বীকার  কেরেছন  এবং  তাঁরা  েয  সব  হাদীছ  সংগ্রহ  কেরেছন  েসগুেলার  মধ্য  েথেক  লক্ষ
লক্ষ হাদীছেক িমথ্যা, িবকৃত, পিরবর্িতত ও দুর্বল িহেসেব িচহ্িনত কের তাঁেদর হাদীছসংকলন সমূেহ স্থান েদয়া
েথেক  িবরত  থােকন।  এমতাবস্থায়  তাঁরা  বহু  পরীক্ষা-িনরীক্ষা  কের  েয  সব  হাদীছেক  ছ্বহীহ্  মেন  কের  তাঁেদর
সংকলেন স্থান িদেয়েছন েস সেবর মধ্েযও বহু জাল ও িবকৃত হাদীছ েথেক যাওয়া খুবই স্বাভািবক। কারণ, তাঁরা নবী-
রাসূল  ও  েখাদায়ী  ওয়াহীপ্রাপ্ত  িছেলন  না  এবং  তাঁরা  নবী-রাসূলগেণর  (আঃ)  ন্যায়  মা‘ছূম্  িছেলন  না।  সুতরাং

তাঁরা  আমােদর  মেতাই  গুনাহ্  ও  ভুেলর  উর্েধ  িছেলন  না  েয,  তাঁেদর  কাজ  অবশ্যই  িনর্ভুল  হেব।

অন্যিদেক মুসলমান হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওপর ঈমান আনা শর্ত, এ ব্যক্িতেদর ওপর ঈমান আনা শর্ত
নয়। েতমিন যিদও রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর দ্বীন ও শরী‘আত্ সংশ্িলষ্ট এবং আদর্িশক, িশক্ষামূলক ও তথ্যমূলক েয
েকােনা কথাই ওয়াহী (মাত্লূ বা গ্বায়ের মাত্লূ) িহেসেব েমেন েনয়া যরূরী,  িকন্তু তাঁর কথা িহেসেব দাবী কের
বলা হেয়েছ অন্য েলাকেদর এ ধরেনর েয েকােনা কথােকই তাঁর কথা বেল েমেন েনয়া একিট ভ্রান্ত ও অসতর্ক কর্মনীিত
এবং তা দ্বীন ও ঈমােনর জন্য খুবই ঝুঁিকর ব্যাপার। তাই খবের ওয়ােহদ অর্থাৎ েকােনা না েকােনা স্তের, িবেশষ
কের  প্রথম  িদককার  েকােনা  স্তের  কম  সূত্ের  বর্িণত  হাদীছ  অবশ্যই  েকবল  চার  অকাট্য  দলীল  (আক্বল্,  েকারআন,
মুতাওয়ািতর্  হাদীছ  ও  প্রথম  যুগ  েথেক  সমগ্র  উম্মাহর  মৈতক্যিভত্িতক  িবষয়ািদ)-এর  সােথ  সাংঘর্িষক  না  হওয়া

সােপক্েষ েকবল েগৗণ (মুস্তাহাব্ ও মাকরুহ) ও প্রােয়ািগক িবষয়ািদেত গ্রহণেযাগ্য।

এবার আমরা ছ্বাহাবীেদর সংজ্ঞা ও মর্যাদার প্রিত দৃষ্িট েদেবা।

েকউ  ঈমােনর  েঘাষণা  সহকাের  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)  েক  চাক্ষুষভােব  এক  নযর  েদেখ  থাকেল  িতিনই  ছ্বাহাবী  -
বহুলপ্রচলনকৃত এ সংজ্ঞােক সিঠক বেল গ্রহণ করা হেল বলেত হেব “ছ্বাহাবী” স্েরফ একিট জনেগাষ্ঠীর কািলক পিরচয়
মাত্র; ছ্বাহাবী হওয়ার মধ্েয েকােনা িবেশষ ফযীলত্ িনিহত েনই। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) েক চাক্ষুষভােব এক
নযর েদখা এমন েকােনা কাজ নয় যা কাউেক আল্লাহ্ তা‘আলার আেদশ-িনেষেধর অনুবর্িততার বাধ্যবাধকতা েথেক মুক্িত
িদেত  পাের।  কারণ,  ছ্বাহাবীর  এ  সংজ্ঞা  েকারআন  মজীেদ  বা  মুতাওয়ািতর  হাদীেছ  আেস  িন  এবং  এ  ব্যাপাের  সমগ্র
উম্মাহর মধ্েয মৈতক্য (ইজমা)ও েনই। আর আক্বল্ও এটা গ্রহণ কের না। এ সংজ্ঞা আপনার-আমার মেতা মানুেষর েদয়া

যারা ভুল ও স্বার্েথর উর্েধ িছেলন না।



অন্যিদেক  ছ্বাহাবী  হওয়ােক  যিদ  ফযীলেতর  ব্যাপার  বেল  গণ্য  করেত  হয়  তাহেল  এ  সংজ্ঞা  প্রত্যাখ্যাত  এবং
ছ্বাহাবীর সংজ্ঞা নতুন কের িনর্ধারণ করেত হেব। সংক্েষেপ তা হচ্েছ, যারা অন্তের ও মুেখ ঈমান এেনিছেলন এবং
তদনুযায়ী আমল করেতন ও ইখলাছ্েবর সােথ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) েক ভােলাবাসেতন তাঁেক চাক্ষুষভােব দর্শনকারী
এমন  ব্যক্িতগণই  ছ্বাহাবী।  অর্থাৎ  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  সােথ  কােরা  বাহ্িযক  সাহচর্য  (মা‘িয়য়ােত
িজসমানী)ই  কাউেক  তাঁর  ছ্বাহাবীেত  পিরণত  কের  িন,  বরং  েকবল  তাঁেক  চাক্ষুষভােব  দর্শনকারী  েকােনা  ব্যক্িতর

তাঁর সােথ আত্িমক সাহচর্য (মা‘িয়য়ােত রূহানী)ই তাঁেক রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ছ্বাহাবীেত পিরণত কের।

সূরাহ্ আল্-ফাত্হ্-এর ২৯ নম্বর আয়ােত “ওয়াল্লাযীনা মা‘আহু” বলেত দৃশ্যতঃ মা‘িয়য়ােত িজসমানী বুঝােনা হেয়েছ
বেল তাৎপর্য গ্রহেণর সুেযাগ আেছ বেট, তেব আল্লাহ্ তা‘আলা ‘ক্ষমা ও িবরাট পুরষ্কােরর’ প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন
েকবল  তাঁেদরেক  যারা  তাঁর  সােথ  মা‘িয়য়ােত  িজসমানী  ও  মা‘িয়য়ােত  রূহানী  এ  উভয়  ধরেনর  সাহচর্য  রক্ষা  করেতন।
কারণ, আয়ােতর েশষাংেশ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জািনেয় েদয়া হেয়েছ : “তােদর মধ্যকার যারা ঈমান এেনেছ ও যথাযথ আমল

”কেরেছ তােদরেক ক্ষমা ও িবরাট পুরষ্কােরর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন।

এ েথেক এটাও সুস্পষ্ট েয,  নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর বাহ্িযক সহচরেদর মধ্েয এমন িকছু েলাকও িছেলা দৃশ্যতঃ যারা
বর্িণত সকল গুেণর আধার হেলও তােদর অন্তের ঈমান িছেলা না, বরং তারা েকােনা িবেশষ কারেণ বা িবেশষ উদ্েদশ্য
হাছ্িবেলর লক্ষ্েয ঈমােনর েঘাষণা িদেয়িছেলা এবং বাহ্িযকভােব প্রকৃত ছ্বাহাবীেদর ন্যায় - যারা আন্তিরকতার

সােথ ঈমান এেনিছেলন - আমল করেতা ।

এছাড়াও আয়ােতর শুরুর িদেক রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর সহচরেদর অন্যতম ৈবিশষ্ট্য িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ েয,
“তারা কােফরেদর ওপর অত্যন্ত কেঠার এবং পরস্পেরর প্রিত দয়াশীল”। িকন্তু পরবর্তীকােল যখন একািধক বার এরূপ
ঘেটেছ েয, তাঁরা পরস্পেরর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছন ও পরস্পরেক হত্যা কেরেছন, তখন িনঃসন্েদেহ তাঁেদর মধ্যকার
একদল  “প্রকৃত  ঈমান  েপাষণকারী  ও  যথাযথ  আমল  সম্পাদনকারী”  িছেলা  না  অর্থাৎ  মুনািফক্ব্  িছেলা  যা  -  েদরীেত

প্রকাশ পায়।

সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০০ নং আয়ােতর দলীল উপস্থাপন প্রসঙ্েগ িবনেয়র সােথ বলেত চাই েয, েকারআন মজীদ এবং তাঁর
সূরাহ্  সমূহ  ও  আয়াত  সমূহ  েথেক  সিঠক  অর্থ  গ্রহেণর  জন্য  িকছু  পূর্বপ্রস্তুিতর  (মুক্বাদ্দামাত্)  শর্ত  আেছ;
েকবল  তরযমার  ওপর  িনর্ভর  করা  যেথষ্ট  নয়,  এমনিক  েকবল  আরবী  ভাষা  জানা  থাকাও  েকারআন  েথেক  অর্থ  গ্রহেণর  জন্য
যেথষ্ট নয়। েযেহতু েকারআন মজীদ একিট একক পূর্ণাঙ্গ সত্তা তাই এর অংশগুেলা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং এর এেককিট
অংশ অপর এক বা একািধক অংশেক ব্যাখ্যা কের। এ ব্যাপাের প্রেয়াজনীয় সমস্ত পূর্বপ্রস্তুিত িনেয় আেলাচনা করার
অবকাশ এখােন েনই। এখােন শুধু একিট িবষয় উল্েলখ করেত চাই, তা হচ্েছ, েকারআন মজীেদ অেনক আয়ােত “সাধারণ” (‘আম্)
বক্তব্য  েপশ  করা  হেয়েছ  এবং  অন্য  আয়ােত  হয়েতা  তার  তাৎপর্যেক  সীিমত  করা  (তাখ্ছ্বীছ্ব)  করা  হেয়েছ।  সূরাহ্
আত্-তাওবাহর  ১০০  নম্বর  আয়াত্িট  এ  ধরেনর  একিট  সাধারণ  তথ্য  সম্বিলত  আয়াত্।  এেত  সাধারণভােব  মুহােজিরন  ও
আনছারেদর  মধ্যকার  অগ্রবর্তীেদর  কথা  বলা  হেয়েছ  যােদর  মধ্েয  ব্যিতক্রম  থাকা  অসম্ভব  নয়।  কারণ,  েয  েকােনা
কেতাজন ও কা’রা িছেলন েস َــــون لُ ــــابقُِونَ الأو الس উত্তম জনেগাষ্ঠীর মধ্েযই অনুপ্রেবশকারী থাকেত পাের। তাছাড়া
সম্পর্েক  অকাট্য  দলীেল,  িবেশষতঃ  েকারআন  মজীেদ  সুস্পষ্টভােব  উল্িলিখত  েনই।  তাছাড়া  িহজরত  ও  সাহায্যকরেণর
শর্ত েযাগ করা হেয়েছ এবং েস ক্েষত্েরও তাঁরা ক’জন ও েক েক তা ٍــان  ব্যাপাের তাঁেদর অনুসরণকারীেদর েবলায়إِِحْسَ



েকােনা অকাট্য দলীল েথেক জানা যায় না।

অন্যিদেক েকারআন মজীেদ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর যুেগর েয মুনািফক্বেদর কথা বলা হেয়েছ তােদর সকেলই িছেলা
: ঈমােনর েঘাষণা সহ তাঁেক দর্শনকারী তথা প্রচিলত সংজ্ঞার ছ্বাহাবী। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ কেরেছন

إذَِا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نشَْهَدُ إنِكَ لَرسَُولُ اللهِ

 

েহ রাসূল!) মুনািফকরা যখন আপনার কােছ আসেব তখন বলেব, আমরা সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, অবশ্যই আপিন আল্লাহর রাসূল।”)“
(সূরাহ্  আল্-মুনািফকুন  :  ১)  অতএব,  তােদর  ঈমােনর  েঘাষণা  সহ  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)  েক  চাক্ষুষভােব  েদখার

ব্যাপাের  সন্েদহ  েনই।

?প্রশ্ন হচ্েছ, মুনািফক্বরা সংখ্যায় ক’জন িছেলা

প্রিণধানেযাগ্য েয,  সূরাহ্ আত্-তাওবাহর উক্ত ১০০ নম্বর আয়ােতর পেরই অর্থাৎ ১০১ নম্বর আয়ােতই এেদর িবরাট
: সংখ্যার ব্যাপাের আভাস েদয়া হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ

 

نْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْراَبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَردَُوا عَلَى النفَاقِ لا تعَْلَمُهُمْ نحَْنُ نعَْلَمُهُمْ وَمِم

 

আর  েতামােদর  আেশপােশ  যারা  আেছ  তােদর  মধ্যকার  আরবেদর  মধ্েয  মুনািফক্বরা  আেছ  এবং  মদীনাবাসীেদর  মধ্েযও“
(মুনািফক্বরা আেছ) - যারা েনফাক্েবর ওপের খুবই কেঠার। (েহ রাসূল!) আপিন তােদরেক (মুনািফক্ব িহেসেব) িচেনন

”না, িকন্তু আিম তােদরেক িচিন।

মােন َِأعْرب শব্েদর বহুবচন এবং عرب হচ্েছ ِأعْراَب এর মােন কেরন (েবদুঈন বা যাযাবর আরব) যিদও-ِأعْراَب অেনেক অবশ্য
িবশুদ্ধ  আরব  বা  েবদুঈন  যাযাবর  আরব।  এমনিক  যিদ  ‘েবদুঈন  বা  যাযাবর  আরব’  অর্থেকই  সিঠক  বেল  ধরা  হয়  তােতও
পার্থক্য হচ্েছ না। কারণ, তারা ঈমােনর েঘাষণা প্রদানকারী িছেলা এবং এ কারেণ ছ্বাহাবী িহেসেব পিরিচত িছেলা।
অর্থাৎ মুহািজর ও আনছার িনর্িবেশেষ তৎকালীন মুসলমানেদর মধ্েয িবপুল সংখ্যক মুনািফক্ব লুিকেয় িছেলা। আর এই
িবপুল  সংখ্যক  মুনািফক্েবর  মধ্েয  েকবল  ‘আব্দুল্লাহ্  ইব্েন  উবাই  সহ  দু’চার  জন  ছাড়া  অকাট্যভােব  আর  কাউেকই

মুনািফক্ব্ িহেসেব িচহ্িনত করা হয় িন এবং এেদর সকেলই ছ্বাহাবী িহেসেব পিরিচত।

এছাড়া মক্কাহ্ িবজেয়র িদেন যারা পিরস্িথিতর চােপ পেড় ঈমােনর েঘাষণা িদেয়িছেলা তােদর ঈমান আল্লাহ্ তা‘আলা
কবূল কেরন িন (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্ : ২৮-২৯)। িকন্তু তারাও ছ্বাহাবী িহেসেব পিরিচত হেয়েছ।

সুতরাং ছ্বাহাবীর প্রচিলত সংজ্ঞােক মানেল ছ্বাহাবী হওয়ােক েকােনা ফযীলেতর ব্যাপার বেল গণ্য করা চেল না।



অতএব, তাঁেদর কাজকর্ম িবচার কের তাঁেদর প্রত্েযেকর অবস্থা সম্বন্েধ আলাদা আলাদা ভােব ধারণা িনেত হেব। আর
ছ্বাহাবী  হওয়ােক  ফযীলেতর  ব্যাপার  বেল  গণ্য  করেত  হেল  ছ্বাহাবীর  সংজ্ঞা  পিরবর্তন  করেত  হেব  এবং  তৎকালীন

েলাকেদর  আমল  িবচার  কের  েক  ছ্বাহাবী  ও  েক  নয়  তা  িনর্ধারণ  করেত  হেব।

মক্কাহ্ িবজেয়র িদেন ঈমান

সূরাহ্  আস্-সাজদাহর  ২৮  ও  ২৯  নং  আয়ােতর  িভত্িতেত  ‘মক্কাহ্  িবজেয়র  িদেন  যারা  পিরস্িথিতর  চােপ  পেড়  ঈমােনর
েঘাষণা িদেয়িছেলা তােদর ঈমান আল্লাহ্ তা‘আলা কবূল কেরন িন’ -এ অিভমেতর সােথ অেনেকর দ্িবমত আেছ, িবেশষ কের এ
কথািটর অর্থ করা হেয়েছ ‘ফয়ছ্বালার িদন’ ِالْفَتْح কারেণ েয, েকােনা েকােনা তাফসীের ও েরওয়াইয়ােত ২৯ নং আয়ােতরَوْمَ

অর্থাৎ েশষ িবচােরর িদন। তাই এ িবষেয় িকছুটা িবস্তািরত আেলাচনা করা প্রেয়াজন বেল মেন হয়।

: উক্ত আয়াতদ্বেয় এরশাদ হেয়েছ

 

وَيَقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْفَتْحُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ. قُلْ َوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الذِنَ كَفَروُا إيِمَانهُُمْ

 

আর  তারা বেল:  এ  িবজয় কখন (আসেব)  যিদ  েতামরা সত্যবাদী হেয় থােকা? (েহ  রাসূল!)  বলুন,  িবজেয়র িদেন কােফরেদর“
”ঈমান তােদরেক েকােনা কল্যাণ েদেব না।

েকারআন  মজীদ  প্রধানতঃ  তার  সর্েবাচ্চ  পর্যােয়র  ফাছ্বাহাত্-বালাগ্বােতর  কারেণ  মু‘িজযাহ্।  আর  ফাছ্বীহ্  ও
বালীগ্ব বক্তার ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ,  েয কথা ও শব্দ তাঁর উদ্েদশ্য বুঝাবার জন্য সর্বািধক উপেযাগী তা-ই িতিন
ব্যবহার করেবন। অন্যিদেক বহু অর্থেবাধক শব্েদর ক্েষত্ের েকােনা িবেশষ অর্থ বুঝাবার িনদর্শন না থাকেল বহুল

প্রচিলত অর্থিটই গ্রহণ করেত হেব।

ব্যবহৃত ـــل ـــوم الفص  ফয়ছ্বালা” শব্দিটও আরবী এবং েকারআন মজীেদ েশষ িবচােরর িদন বুঝােত েবশ কেয়ক জায়গায়“
হেয়েছ। এমতাবস্থায় আেলাচ্য আয়াতদ্বেয় (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্: ২৮-২৯) আল্লাহ্ তা‘আলা “ফয়ছ্বালার িদন” বুঝােত

ব্যবহার করেতন। وم الفصل চাইেল ফাছ্বাহাত্-বালাগ্বােতর দাবী অনুযায়ী

অন্যিদেক “ঈমান আনয়ন” কথািট েশষ িবচােরর িদেনর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য নয় েয, মেন করেত হেব, তারা েসখােন ঈমান
আনেব, িকন্তু তা কােজ লাগেব না। আর যিদ দুিনয়ার বুেক ঈমান আেন এবং আল্লাহর কােছ তােদর ঈমান আনয়ন কবূল হয় েতা
েশষ িবচােরর িদেন “কােফরেদর ঈমান কল্যাণ েদেব না” উল্েলখ করার প্রশ্ন ওেঠ না। সুতরাং এর মােন একটাই েয, েয
সব কােফর (মক্কাহ্-)িবজেয়র িদেন িনরুপায় হেয় জীবন বাঁচােনার লক্ষ্েয ঈমােনর েঘাষণা িদেয়িছেলা তােদর ঈমান
প্রকৃত ঈমান নয় এবং এ কারেণ তা আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ কবূল হয় িন। আর ইসলােমর ইিতহাস সাক্ষ্য েদয় েয, এ ধরেনর
েলােকরা  ইসলামী  উম্মাহর  জন্য  িবরাট  িবপর্যেয়র  কারণ  হেয়িছেলা  এবং  তা  েয  তােদর  েনফাক্েবর  কারেণ  হেয়িছেলা

তােত সন্েদহ েনই।



 

মা‘ছূমগেণর (আঃ) প্রশ্েন ইত্ মােম হজ্জাত্ বনাম েনফাক্ব্

এখােন  িবভ্রান্িত  এড়ােনার  লক্ষ্েয  একিট  িবষেয়  আেলাকপাত  করা  যরূরী  মেন  করিছ।  এটা  অনস্বীকার্য  ঐিতহািসক
সত্য  েয,  হযরত  রাসূেলর  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  জীবদ্দশায়  ঈমােনর  েঘাষণা  প্রদানকারী  েকােনা  েকােনা  েলাক  তাঁর
েকােনা েকােনা কথা বা িসদ্ধান্তেক ‘সিঠক নয়’ বেল মত প্রকাশ কেরেছন এবং েকােনা েকােনা ক্েষত্ের তাঁর আেদশ বা
িসদ্ধান্ত অমান্য কেরেছন। অন্যিদেক এ-ও অনস্বীকার্য ঐিতহািসক সত্য েয, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্েতকােলর পর
তৎকালীন  মুসলমানেদর  েবশীর  ভাগই  প্রথেমই  আহেল  বাইেতর  (আঃ)  অন্যতম  মা‘ছূম  ব্যক্িতত্ব  হযরত  ‘আলী  (আঃ)-এর
েনতৃত্ব েমেন েনন িন এবং েকউ েকউ তাঁেদর সােথ শত্রুতা-িবদ্েবেষর পিরচয় েদয়, এমনিক আেরা পের কতক েলাক তাঁেদর
ওপর যুলুম-িনর্যাতন চালায় ও তাঁেদর অেনকেক হত্যা কের। প্রশ্ন হচ্েছ, এরা িক মুসলমান িছেলা, নািক মুনািফক্ব

?িছেলা

এ  ব্যাপাের  সংক্েষেপ  বলেত  হয়  েয,  িবষয়িট  ইতমােম  হুজ্জাত্  ও  সতর্কতার  নীিতর  দৃষ্িটেত  েদখেত  হেব।  (ইতমােম
হুজ্জাত্ ও সতর্কতার নীিত সম্পর্েক আিম স্বতন্ত্র প্রবন্েধ অেপক্ষাকৃত িবস্তািরতভােব আেলাচনা কেরিছ।) তা
হচ্েছ, েয ব্যক্িত ইখ্লাছ্েবর অিধকারী হওয়া সত্ত্েবও আল্লাহর পক্ষ েথেক মেনানীত নবী বা ইমােমর (আঃ) পিরচয়
ইয়াক্বীন্ সৃষ্িটকারী পর্যােয় অকাট্যভােব লাভ না করার কারেণ তাঁেক নবী বা ইমাম িহেসেব গ্রহণ কের িন এ জন্য
তােক পাকড়াও হেত হেব না, বরং তাওহীদ ও আেখরােত ঈমান এবং ‘আমেল ছ্বােলহর কারেণ এমন ব্যক্িত নাজাত্ লাভ করেবন,
তেব  এরূপ  ব্যক্িত  ইখ্লাছ্েবর  অিধকারী  হেল  অন্ততঃ  পূতচিরত্র  ব্যক্িত  িহেসেব  নবী  বা  ইমােমর  (আঃ)  সরাসির

িবেরািধতা করা হেত িবরত থাকেবন। অন্যথায় অবশ্যই তােক পাকড়াও হেত হেব।

হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফােতর পর মুসলমানেদর আচরণেক এর আেলােকই িবেবচনা করেত হেব। অর্থাৎ মা‘ছূম্
ইমােমর (আঃ) মা‘ছূম্ ও আল্লাহর পক্ষ েথেক মেনানীত ইমাম হবার ব্যাপাের যােদর জন্য ইতমােম হুজ্জাত্ না হওয়ার
কারেণ  তাঁেক  গ্রহণ  কেরন  িন  িকন্তু  তাঁর  সহ  আহেল  বাইত্  ও  আােল  মুহাম্মাদ্  (ছ্বাঃ)-এর  সােথ  প্রকাশ্য
িবেরািধতা ও শত্রুতা-িবদ্েবেষর আশ্রয় েনন িন তাঁেদরেক িকছুেতই মুনািফক্ব্ বলা যােব না। আর যিদ িবষয়িট এমন
হয় েয,  তাঁেদর মধ্েয েকােনা ব্যক্িত এ ব্যাপাের ইতমােম হুজ্জাত্ হওয়া সত্ত্েবও েকােনা পার্িথব স্বার্েথ
সুিবধাবাদী নীিতর কারেণ তাঁেদরেক স্বীকার করা হেত িবরত েথেক থােক, িকন্তু প্রকাশ্য িবেরািধতা ও শত্রুতা-
িবদ্েবেষর আশ্রয় না িনেয় থােক েতা এ ধরেনর েলাকেদর িবষয়িট আল্লাহ্ তা‘আলার ওপের েসাপর্দ; কারণ, অন্তেরর খবর

েকবল িতিনই রােখন।

সুতরাং েকবল আহেল বাইত্ ও আােল মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ) েক গ্রহণ করা হেত িবরত থাকার জন্যই কাউেক মুনািফক্ব বেল
গণ্য করা যােব না, যিদ না সরাসির তাঁেদর সােথ িবেরািধতা ও শত্রুতা-িবদ্েবেষর আশ্রয় না িনেয় থােকন।

এ প্রসঙ্েগ আেরা উল্েলখ্য েয, হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুেগ যারা ইসলাম গ্রহণ কেরিছেলন, অেনক েলােকর
অন্ধ  িবশ্বােসর  িবপরীেত,  তাঁেদর  মধ্েয  এমন  একিট  িবরাট  সংখ্যক  েলাক  িছেলন  যােদর  েকারআন-সুন্নাহর  জ্ঞান
িছেলা খুবই সীিমত কারণ, তখন েলখাপড়ার প্রচলন িছেলা খুবই অল্প এবং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্েতকােলর সময় যােদর
হােত  পুেরা  েকারআন  মজীেদর  কিপ  িছেলা  বা  যারা  পুেরা  েকারআন  মজীদ  মুখস্ত  কেরিছেলন  তাঁেদর  সংখ্যা  তৎকালীন



েমাট  মুসলমান-সংখ্যার  তুলনায়  শতকরা  হােরর  দৃষ্িটেত  েদখেল  এক  শতাংেশরও  ভগ্নাংশ  িছেলা।  শুধু  তা-ই  নয়,
:  অেনেকর  ঈমান  িছেলা  খুবই  দুর্বল  ও  ভাসাভাসা।  আল্লাহ্  তা‘আলা  এরশাদ  কেরন

 

ا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبكُِمْ وَإنِْ تطُِيعُوا اللهَ وَرسَُولَهُ لا ا قُلْ لَمْ تؤُْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسَْلَمْنَا وَلَمقَالَتِ الأعْراَبُ آمَن
يَلِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئًا

 

আরবগণ বেল : আমরা ঈমান এেনিছ। (েহ রাসূল! আপিন তােদরেক) বলুন, েতামরা এখেনা ঈমান আনয়ন কেরা িন, বরং েতামরা“
বেলা েয.  আমরা আত্মসমর্পণ কেরিছ (মুসলমান হেয়িছ),  িকন্তু এখেনা েতামােদর অন্তের ঈমান প্রেবশ কের িন। তেব
েতামরা যিদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্য কর তাহেল েতামােদর আমল সমূহ েথেক িকছুই িনষ্ফল হেব না।” (সূরাহ্

(আল্-হুজুরাত্ : ১৪

শব্েদর অর্থ কেরেছন ‘মরুবাসীগণ’ বা ‘েবদুঈন আরবগণ’। যিদও এরূপ অর্থ করা ُالأعْــراَب অেনেক অবশ্য উপেরাক্ত আয়ােতর
শব্েদর বহুবচন, সুতরাং এেত মদীনার বাইেরর শহর ও عرب হচ্েছ ُاعْراَب ,িঠক নয়, কারণ, ইিতপূর্েব েযমন উল্েলখ কেরিছ
মরু  িনর্িবেশেষ  সকল  এলাকার  আরবেদরেক  বুঝােনা  হেয়েছ  যােদর  সকেলই  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)-এর  জীবদ্দশায়  ইসলাম
গ্রহণ কেরিছেলা এবং তারা সংখ্যায় িছেলা অেনক। এমতাবস্থায় এ ধরেনর েয সব েলােকর ব্যাপাের আহেল বাইত্ ও আােল
মুহাম্মাদ্  (ছ্বাঃ)-এর  সােথ  সরাসির  িবেরািধতা  বা  শত্রুতা-িবদ্েবেষর  অকাট্য  প্রমাণ  েনই  তােদরেক
মুনািফক্ব্  িহেসেব  গণ্য  করা  যােব  না,  যিদও  সূরাহ্  আত্-তাওবাহর  ১০১  নং  আয়াত্  অনুযায়ী  এেদর  মধ্েযও  বহু

মুনািফক্ব্  িছেলা।

(িলেখেছন : নূর েহােসন মিজদী)


